
 

 

চার্টার আইন, প্রাচয–পাশ্চাত্য বিত্র্ট, 

ম্যার্লের বম্বনর্ এিং বিবিলের প্রস্তাি 

 

১. ভূবম্র্া (Introduction) 

উনব িংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ে বিটিশ শাবিত ভারর্ত বশক্ষানীবত ও প্রশাির্নর ক্ষক্ষর্ে এক গুরুত্বপূর্ ে 

পবর তের্নর িূচনা ঘর্ি। এই িমর়্ে চার্টার আইন, প্রাচয–পাশ্চাত্য (Orientalist–Anglicist) 

বিত্র্ট, ম্যার্লের বম্বনর্ (1835) এ িং ের্ট বিবিলের প্রস্তাি—এই চারটি ব ষ়ে ভারতী়ে 

বশক্ষা য স্থার গবতপথ বনধ োরর্র্ ব র্শষ ভূবমকা পালন কর্র। এর মাধযর্ম ঐবতহ্য াহ্ী ভারতী়ে 

বশক্ষা ক্ষথর্ক পাশ্চাতয ধা াঁর্চর আধুবনক বশক্ষার বির্ক একটি স্পষ্ট ক্ষমাড় ক্ষনও়ো হ়্ে। 

 

২. চার্টার আইন (Charter Act) ও বিক্ষা 



২.১ চার্টার আইলনর ধারণা 

চািোর আইন হ্র্লা বিটিশ পাল োর্মন্ট কতত েক প্রর্ীত ক্ষিই আইনিমূহ্, যার মাধযর্ম ইস্ট ইন্ডিযা 

বর্াম্পাবনলর্ িাসন র্রার অনুম্বত্ ও বির্বনলিটিনা ক্ষিও়ো হ্র্তা। বনবিেষ্ট িম়ে অন্তর (২০ 

 ছর) এই আইন ন া়েন করা হ্র্তা। 

 

২.২ ১৮১৩ সালের চার্টার আইন ও বিক্ষা 

১৮১৩ সালের চার্টার আইন ভারতী়ে বশক্ষার ইবতহ্ার্ি ব র্শষভার্  গুরুত্বপূর্ ে। 

এর প্রধান ব বশষ্টয— 

 প্রথম ার িরকাবরভার্  বশক্ষার িাব়েত্ব স্বীকার 

  ছর্র ১ েক্ষ র্ার্া বিক্ষার জনয িরাদ্দ 

 “িাবহ্তয ও ব জ্ঞার্নর উন্নবত”–র কথা উর্েখ 

👉 তর্  এই অথ ে কীভার্   য়ে হ্র্ —ভারতী়ে (প্রাচয) না ইউর্রাপী়ে (পাশ্চাতয) বশক্ষা়ে—এই প্রশ্ন 

ক্ষথর্কই ব তর্কের িূচনা হ়্ে। 

 

৩. প্রাচয–পাশ্চাত্য বিত্র্ট (Orientalist–Anglicist 

Controversy) 

৩.১ বিত্লর্টর পর্ভূবম্ 

১৮১৩ িার্লর চািোর আইর্নর পর বশক্ষার উর্েশয ও মাধযম বনর়্ে তীি মতর্ভি ক্ষিখা ক্ষি়ে। এই 

মতর্ভি ক্ষথর্কই জন্ম ক্ষন়ে প্রাচয–পাশ্চাত্য বিত্র্ট। 

 

৩.২ প্রাচযপন্থী (Orientalist) ম্ত্িাি 

প্রধান সম্র্ টর্: উইবল়োম ক্ষজান্স, এইচ. এইচ. উইলিন 

মূল  ক্ত য— 

 িিংস্কত ত, আরব  ও ফারবি বশক্ষার প্রিার 

 ভারতী়ে ঐবতহ্য ও িিংস্কত বতর িিংরক্ষর্ 



 ক্ষিশী়ে ভাষা়ে বশক্ষা 

👉 তা াঁরা মর্ন করর্তন ভারতী়ে িমাজ িিংস্কার্রর জনয বনজস্ব জ্ঞানই যর্থষ্ট। 

 

৩.৩ পাশ্চাত্যপন্থী (Anglicist) ম্ত্িাি 

প্রধান সম্র্ টর্: মযাকর্ল, চাল েি ক্ষের্ভবল়োন 

মূল  ক্ত য— 

 ইিংর্রজজ ভাষা়ে বশক্ষা 

 ইউর্রাপী়ে ব জ্ঞান ও িশ ের্নর বশক্ষা 

 প্রশাির্নর জনয িক্ষ কম েচারী বতবর 

👉 তা াঁর্ির লক্ষয বছল “Indian in blood and colour, but English in taste”. 

 

৪. ম্যার্লের বম্বনর্ (Macaulay’s Minute, 1835) 

৪.১ বপ্রক্ষাপর্ 

১৮৩৫ বিস্টার্ব্দ র্ম্াস িাবিংর্ন ম্যার্লে বশক্ষা ব ষর়্ে তা াঁর ব খযাত Minute ক্ষপশ কর্রন, যা 

ভারতী়ে বশক্ষানীবতর ক্ষমাড় ঘুবরর়্ে ক্ষি়ে। 

 

৪.২ ম্যার্লের প্রধান িক্তিয 

 ভারতী়ে িাবহ্তয ও ব জ্ঞার্নর মূলয অস্বীকার 

 ইিংর্রজজ ভাষার্ক বশক্ষার প্রধান মাধযম করার প্রস্তা  

 পাশ্চাতয জ্ঞানচচোর প্রিার 

 উচ্চবশক্ষা়ে ইউর্রাপী়ে বশক্ষার অগ্রাবধকার 

👉 তা াঁর মর্ত, “একটি ইউর্রাপী়ে গ্রন্থাগারই িমগ্র ভারতী়ে িাবহ্র্তযর ক্ষচর়্ে ক্ষেষ্ঠ।” 

 

৪.৩ ম্যার্লের বম্বনলর্র প্রভাি 



 ইিংর্রজজ বশক্ষার দ্রতু প্রিার 

 ভারতী়ে মধযব ত্ত ক্ষেবর্র উত্থান 

 ক্ষিশী়ে বশক্ষা য স্থার অ ক্ষ়ে 

 

৫. বিবিলের প্রস্তাি (Bentinck’s Resolution, 1835) 

৫.১ ের্ট বিবিলের ভূবম্র্া 

লর্ে উইবল়োম ক্ষ বন্টঙ্ক বছর্লন তৎকালীন গভন ের-ক্ষজনার্রল। বতবন মযাকর্লর মতামত গ্রহ্র্ কর্র 

িরকাবর নীবতর্ত রূপ ক্ষিন। 

 

৫.২ বিবিলের প্রস্তালির ম্ূে বিষয 

 ইিংর্রজজ ভাষা়ে পাশ্চাতয বশক্ষার িরকাবর স্বীকত বত 

 িরকাবর অথ ে ইউর্রাপী়ে বশক্ষা়ে  য়ে 

 প্রাচয বশক্ষার িরকাবর পতষ্ঠর্পাষকতা প্রতযাহ্ার 

👉 এর মাধযর্ম প্রাচয–পাশ্চাতয ব তর্কের অ িান ঘর্ি। 

 

৬. সাম্বির্ প্রভাি ও মূ্েযাযন 

৬.১ ইবত্িাচর্ প্রভাি 

 আধুবনক ব জ্ঞান ও যুজক্ত ািী বশক্ষার প্রিার 

 প্রশািবনক িক্ষতার উন্নবত 

 ন জাগরর্র্র পথ প্রশস্ত 

৬.২ বনবত্িাচর্ প্রভাি 

 ক্ষিশী়ে ভাষা ও বশক্ষার অ মূলযা়েন 

 বশক্ষা়ে এবলি াি িতটষ্ট 

 গ্রামীর্ ও িাধারর্ জনগর্র্র বশক্ষা উর্পবক্ষত 

 



৭. ঐবত্হাবসর্ গুরুত্ব 

চািোর আইন ক্ষথর্ক ক্ষ বন্টর্ঙ্কর প্রস্তা  পয েন্ত ধারা াবহ্ক বিদ্ধান্তগুবল ভারতী়ে বশক্ষার চবরে  ির্ল 

ক্ষি়ে। এই বিদ্ধান্তগুবলর ফর্লই পর তীকার্ল— 

 ইিংর্রজজ বশবক্ষত মধযব ত্ত ক্ষেবর্র উত্থান 

 িামাজজক িিংস্কার আর্দালন 

 জাতী়েতা ার্ির ক্ষ ৌজদ্ধক বভবত্ত গর্ড় ওর্ে 

 

৮. উপসংহার (Conclusion) 

চািোর আইন, প্রাচয–পাশ্চাতয ব তকে, মযাকর্লর বমবনি ও ক্ষ বন্টর্ঙ্কর প্রস্তা —এই চারটি ব ষ়ে 

একর্ে ভারতী়ে বশক্ষার ইবতহ্ার্ি একটি গুরুত্বপূণ ট বম্াড় িতটষ্ট কর্র। যবিও এই বশক্ষানীবত 

ঔপবনর্ বশক স্বার্থ ে প্রর্ীত বছল, ত ুও এর িীঘ ের্ম়োবি প্রভা  ভারতী়ে িমাজ, বশক্ষা ও 

রাজনীবতর্ত গভীরভার্  প্রবতফবলত হ্র়্ের্ছ। 

 

✍️ পরীক্ষামু্খী সম্ভািয প্রশ্ন 

1. ১৮১৩ িার্লর চািোর আইর্নর বশক্ষাগত গুরুত্ব আর্লাচনা কর্রা। 

2. প্রাচয–পাশ্চাতয ব তকে কী? এর ফলাফল ব র্েষর্ কর্রা। 

3. মযাকর্লর বমবনি ও ক্ষ বন্টর্ঙ্কর প্রস্তার্ র প্রভা  মূলযা়েন কর্রা। 

 
 

 

বনর্চ উবিবখত্ বত্নটর্ প্রশ্নলর্ Broad / Long Answer (১০–১৫ নম্বর) বহ্র্ির্  ধর্র 

বিিি, বিলেষণধম্ী ও পরীক্ষামু্খী উত্তর প্রিান করা হ্র্লা। 

 

১. ১৮১৩ সালের চার্টার আইলনর বিক্ষাগত্ গুরুত্ব 

আলোচনা র্লরা। 



উত্তর : 

১৮১৩ িার্লর চািোর আইন ভারতী়ে বশক্ষার ইবতহ্ার্ি একটি গুরুত্বপূর্ ে মাইলফলক। এই 

আইর্নর মাধযর্ম প্রথম ার বিটিশ িরকার আনুষ্ঠাবনকভার্  স্বীকার কর্র ক্ষয ভারর্ত বশক্ষার প্রিার 

ঘিার্না রার্ের একটি িাব়েত্ব। এর আর্গ ইস্ট ইজি়ো ক্ষকাম্পাবন মূলত  াবর্জয ও প্রশািবনক 

স্বার্থ েই কাজ করত, বশক্ষা তার্ির প্রধান লক্ষয বছল না। 

এই আইর্নর ি র্চর়্ে গুরুত্বপূর্ ে বিক বছল—ভারর্ত বশক্ষার জনয প্রবত্ িছর এর্ েক্ষ র্ার্া 

িরাদ্দ। আইনটির্ত “িাবহ্তয ও ব জ্ঞার্নর উন্নবত”–র কথা উর্েখ করা হ়্ে, যা আধুবনক বশক্ষার 

ধারর্ার্ক স্বীকত বত ক্ষি়ে। এর ফর্ল িরকাবর অর্থ ে বশক্ষা য স্থা গর্ড় ক্ষতালার পথ উনু্মক্ত হ়্ে। 

তর্  এই আইর্ন একটি  ড় অস্পষ্টতা বছল—এই অথ ে প্রাচয বিক্ষা (সংসৃ্কত্, আরবি, ফারবস) না 

পাশ্চাত্য বিক্ষা (ইউলরাপীয বিজ্ঞান ও িি টন)–র জনয  য়ে হ্র্ , তা স্পষ্ট করা হ়্েবন। এই 

অস্পষ্টতাই পর তীকার্ল প্রাচয–পাশ্চাতয ব তর্কের জন্ম ক্ষি়ে। 

িাব েকভার্   লা যা়ে, ১৮১৩ িার্লর চািোর আইন ভারতী়ে বশক্ষার ক্ষক্ষর্ে িরকাবর হ্স্তর্ক্ষর্পর 

িূচনা কর্র এ িং আধুবনক বশক্ষানীবতর বভবত্ত স্থাপন কর্র, যবিও এর  াস্ত  প্রর়্োগ বনর়্ে তীি 

মতর্ভি ক্ষিখা ক্ষি়ে। 

 

২. প্রাচয–পাশ্চাত্য বিত্র্ট র্ী? এর ফোফে বিলেষণ র্লরা। 

উত্তর : 

প্রাচয–পাশ্চাতয ব তকে (Orientalist–Anglicist Controversy) হ্র্লা উনব িংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ে 

ভারর্ত বশক্ষার লক্ষয, ব ষ়ে স্তু ও মাধযম বনর়্ে উি্ভূত একটি তীি মতািশ েগত দ্বন্দ্ব। এই ব তর্কের 

িূচনা হ়্ে ১৮১৩ িার্লর চািোর আইর্নর পর বশক্ষার জনয  রাে অথ ে কীভার্   য়ে করা হ্র্ —এই 

প্রশ্নর্ক ক্ষকন্দ্র কর্র। 

প্রাচযপন্থীরা (Orientalists) মর্ন করর্তন ক্ষয িিংস্কত ত, আরব  ও ফারবি ভাষা়ে ভারতী়ে 

ঐবতহ্য াহ্ী জ্ঞানচচো িিংরক্ষর্ ও প্রিার করা উবচত। তা াঁর্ির মর্ত, ভারতী়ে িমার্জর উন্নবতর 

জনয বনজস্ব িাবহ্তয, িশ েন ও জ্ঞান যর্থষ্ট। 

অনযবির্ক পাশ্চাত্যপন্থীরা (Anglicists) যুজক্ত ক্ষিন ক্ষয ইউর্রাপী়ে ব জ্ঞান, িশ েন ও িাবহ্তযই 

আধুবনক ও কায েকর জ্ঞান। তা াঁরা ইিংর্রজজ ভাষা়ে বশক্ষা বির়্ে প্রশাির্নর জনয িক্ষ কম েচারী গর্ড় 

তুলর্ত ক্ষচর়্েবছর্লন। 

এই ব তর্কের ফলাফল বছল িুিরূপ্রিারী। ক্ষশষ পয েন্ত পাশ্চাতযপন্থীর্ির মতই িরকাবর নীবতর্ত 

রূপ ক্ষন়ে। এর ফর্ল ইিংর্রজজ ভাষা ও ইউর্রাপী়ে বশক্ষার প্রাধানয প্রবতটষ্ঠত হ়্ে এ িং প্রাচয বশক্ষার 

িরকাবর পতষ্ঠর্পাষকতা ধীর্র ধীর্র হ্রাি পা়ে। 

এই ব তকে ভারতী়ে বশক্ষা য স্থার্ক ঐবতহ্যবভবত্তক পথ ক্ষথর্ক আধুবনক পাশ্চাতয ধারার বির্ক 

বনর়্ে যা়ে, যা পর তী বশক্ষানীবতর বভবত্ত স্থাপন কর্র। 



 

৩. ম্যার্লের বম্বনর্ ও বিবিলের প্রস্তালির প্রভাি মূ্েযাযন 

র্লরা। 

উত্তর : 

১৮৩৫ িার্লর ম্যার্লের বম্বনর্ এ িং একই  ছর্র গতহ্ীত ের্ট বিবিলের প্রস্তাি ভারতী়ে 

বশক্ষার ইবতহ্ার্ি এক যুগান্তকারী পবর তেন আর্ন। মযাকর্ল তা াঁর বমবনর্ি ভারতী়ে িাবহ্তয ও 

জ্ঞানচচোর্ক তীিভার্  অ মূলযা়েন কর্র ইিংর্রজজ ভাষা়ে পাশ্চাতয বশক্ষার পর্ক্ষ ক্ষজারার্লা 

িও়োল কর্রন। তা াঁর লক্ষয বছল এমন একটি ক্ষেবর্ গর্ড় ক্ষতালা, যারা “রর্ক্ত ও  র্র্ ে ভারতী়ে, বকন্তু 

বচন্তা়ে ও রুবচর্ত ইিংর্রজ” হ্র্ । 

লর্ে ক্ষ বন্টঙ্ক মযাকর্লর মতামত গ্রহ্র্ কর্র িরকাবর নীবত বহ্র্ির্  ক্ষঘাষর্া কর্রন ক্ষয বশক্ষার জনয 

 রাে অথ ে প্রধানত ইংলরন্ডজ ভাষায পাশ্চাত্য বিক্ষার প্রসালর  য়ে হ্র্ । এর ফর্ল প্রাচয–

পাশ্চাতয ব তর্কের কায েত অ িান ঘর্ি। 

এই বিদ্ধান্তগুবলর ইবত াচক প্রভা  বছল—আধুবনক ব জ্ঞান, যুজক্ত াি ও পাশ্চাতয িশ ের্নর প্রিার; 

ইিংর্রজজ বশবক্ষত মধযব ত্ত ক্ষেবর্র উত্থান; এ িং পর তীকার্ল িামাজজক ও জাতী়েতা ািী 

আর্দালর্নর ক্ষ ৌজদ্ধক বভবত্ত বনম োর্। 

তর্  এর ক্ষনবত াচক বিকও বছল—ক্ষিশী়ে ভাষা ও ঐবতহ্য াহ্ী বশক্ষার অ মূলযা়েন, বশক্ষা়ে 

এবলি াি িতটষ্ট এ িং িাধারর্ জনগর্র্র বশক্ষার প্রবত অ র্হ্লা। 

িামবগ্রকভার্   লা যা়ে, মযাকর্লর বমবনি ও ক্ষ বন্টর্ঙ্কর প্রস্তা  ঔপবনর্ বশক স্বার্থ ে প্রর্ীত হ্র্লও 

ভারতী়ে িমাজ ও বশক্ষার উপর িীঘ েস্থা়েী ও গভীর প্রভা  ক্ষফর্লর্ছ। 
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